x 
pli 


‘a 


তরল সোনার কাহিনী 


জল ঘোনা কাহিণী 


অমরনাথ রায় 
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প্রথম প্রকাশ 
বৈশাখ, ১৩৯৮ 
qim, ১৯৯১ 


ele = 15498 


প্রকাশক 

সুভাষচন্দু দে 

দে'জ গাবাঁলাশং 

YO diera চ্যাটার্জি frè 
কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 


প্রচ্ছদ 8 গৌতম রায় 


মদদ্রাকর 

চৌধুরী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ 
rs সাহিত্য পরিষদ bas 
কলকাতা-৭০০০০৬ 


দামঃ ১৫ টাকা 


Rupees Fifteen Only 


আমার বড় fi ভাই 
সন চেতা মুখোপাধ্যায় 


ও 


ছোট fan, ভাই 
হাতে 
'স্নেহভরে তুলে দিলাম এই বই I 


দাদ, 


লেখকের অন্যান্য বই 
বিশ্বের কৃতী বিজ্ঞানী 
faisa বিজ্ঞান 
রসায়নের রসালো গল্প 
বিজ্ঞানের খোশগল্প 
আকাঁদ্মক আ'বচ্কারের গল্প 
বিশ্বের বিজ্ঞানী 
দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানী 
বিজ্ঞানের খেলা 
দেশীবদেশের জীবজন্তু 
ST, সায়েন্স এনসাইক্লোপডিয়া 
জন বজ্ানের গলপ (Su প্রুকারপ্রাপ্ত 
ভারত আমার (ইউনেস্কো পররস্কারপরাপ্ত) 
বঙ্গ আমার ( ইউনে্কো পারস্কারপ্রাপ্ত) 
সব পেয়োছর দেশ ( ইউনেস্কো প্ঢরুকারপ্রাপ্ত ) 


“দম ভারত ( বাংলা ভাষায় রসায়ন জ্ঞানে একমাত্র eam): 


আমার ছোট্র বন্ধুরা, 

আজ তোমরা ছোট বটে, TE দেখতে দেখতে সময় কেটে বাবে | 
তোমরাও বড় হয়ে উঠবে । জানতে ও শিখতে চাইবে অনেক কিছুই । 
তোমাদের জানানো ও শেখানোর ভার TS আছে তোমাদের আভ- 
ভাবকদের, 'শক্ষক-শাক্ষিকাদের আর আমাদের মতো মানদষদের ওপর__ 
যাঁরা ছোটদের জিজ্ঞাস; মনকে তৃপ্ত করতে কলম ধরেন | 
এ বইয়ের নামটা শুনেই চমকে উঠবে জানি । ভাববে ‘তরল সোনা’ 
আবার এমন কি জানস, যা নিয়ে এই বই লেখা যায়। আম কিন্ত 
কাঁঠন সোনার তরল অবস্থার কথা এ বইতে 'লীখান | তবে ?__লিখোঁছ 
এমন এক তরল পদার্থের কাহনী, যাকে বলা চলে সোনার মতই 
দামী। fag কি সেই তরল পদার্থ বল দোখ ? 
_ হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ, সেই তরল পদার্থের নাম “পেট্রোলিরাম'_যা 
আমাদের রোজকার জীবনে কাজে লাগে এমন অজস্র দ্রব্যের মনল 
উপাদান | 
এমন একটা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ তরল পদার্থের কাহনীই তোমাদের 
শঢ়ানয়োছ এই গ্রন্থ ‘তরল সোনার কাঁহনী'তে। এ বই তোমাদের 
ভাল লাগলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব | 

অমরনাথ রায় 
ফ্ল্যাট-সি* ১৯, ইউনিট-২ 
কালিন্দী হাউীসং এস্টেট 
যশোহর রোড 
কলকাতা-৭০০ ০৮৯ 


॥ এক il 


CAS এক অফুরন্ত সম্পদের আকর। ভুগর্ভ থেকে আমরা 
কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়__এই for শ্রেণীর সম্পদই পেয়ে 
MF | SASA জল তুলে এনে আমরা পান কার, গৃহস্থালির 
কাজে লাগাই, কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ F । SAB থেকে আহরণ 
করা কয়লা আমরা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার কার। ভূগভে 
আছে অনেক মূল্যবান ধাতুর আকাঁরক। সেগযাল তুলে এনে ধাতু 
Meere EE inal সেইসব দাঁতকে নানাভাবে See ENG 
ভ্‌গর্ভ থেকেই আমরা পাই প্রাকৃতিক গ্যাস__জ্বালান হিসাবে যার 
মূল্য অনেকখাঁন। আবার যে কেরোসন তেলে বাতি জ্বলে, যে 
পেট্রোলে চলে মোটর গাঁড় ও উড়োজাহাজ, তার জন্মও v; 
খাঁনজ তেল বা পেট্রোলয়ম রূপে ৷ 

আধ্মীনক সভ্যতায় পোট্রোলয়ম বা খনিজ তেলের অবদান অনেক- 
খানি । আমাদের কৃষি, শিল্প, পাঁরবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা 
নানাভাবে পেট্রোলয়মের ওপর নির্ভরশীল । তাই যুদ্ধ বা শান্তি 
—@ কোন সময়েই পেক্টোলয়মের অভাবে জাতির জীবন 'বিড়াম্বিত 


হয়। 

afre মাত্র 1859 খ্রীষ্টাব্দে আমোরকার পেনাঁসলাভনিয়া অঞ্চলের 
“ততাসাঁভলে' নামক স্থানে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রথম তৈলক্‌প 
খনন করা হয়,_এর বহুকাল আগে থাকতেই মানুষ পেট্রোলিয়ম 
ব্যবহার ক'রে আসছে । পাঁথবীর অনেক অঞ্চলেই ভূপৃজ্ঠের 
ফাটলের ভেতর Tres কালো রঙের আবশদ্ধ পেট্রোলিয়ম ক্ষারত 


ত. Ae ক.১৯ 


R 


খনিজ তেল তোলার কাজে PALE করলেন। ড্রেক আবার উইলিয়ম 
Pa নামে এক দক্ষ কূপখননকারীকে এ কাজে তাঁকে সহায়তা 
করার জন্যে TLS করলেন | ড্রেক, Pag এবং স্মিথের দুই ছেলের 
সাম্মালত প্রচেষ্টায় প্রথম তৈলকূপাঁট খোঁড়া হলো 1859 


YA Al 


2২৬০৫ 
MA i 
/ i 


Jo 
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শ্রীষ্টাব্দের গ্রাচ্মকালে । বলতে গেলে (তখনই সূচনা হলো 
পেট্রোলিয়ম শিল্পের । 


॥ দুই nu 


পেত্রোলিয়ম দাহ্য তরল পদার্থ । এর প্রধান উপাদান হলো 
কতকগ্যাল হাইড্রোকার্বন যৌগ | কার্বন ও হাইড্রোজেন সহযোগে 
গড়া bia হাইড্রোকার্বন যৌগ বলা হয়। পেক্রোলয়নে 
শতকরা 50 থেকে 98 ভাগ পর্যন্ত হাইড্রোকার্ঝন যৌগ থাকে l 
CHENG URES অংশ প্রধানত আঁক্সজেন, নাইট্রোজেন 
অথবা সালফার ঘাঁটত জৈব যৌগ দিয়ে গড়া | 
wows কি ভাবে পেক্রোলয়মের উৎপত্তি হয় সে সম্পর্কে 
শববজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে যে মতাঁট আঁধকাংশ 
জ্ঞানই মেনে নিয়েছেন, সোঁট এইরকম 8 
"L.S অতাঁতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দনম্নশ্রেণীর JAL IEP 
প্রাণী ও ডীদ্ভদ প্রাকীতিক 'বপর্ষ'য়ের সময় হয়তো মাঁটর | 
নীচে বা সমবদ্রগভে চাপা পড়োছল। দীর্ঘকাল ধরে ভ্‌- 
ACSA ওপরকার চাপ, SASA তাপ এবং নানারকম 
জীবাণুর HAI তারা পেক্রোলিয়মে-ও প্রাকীতিক গ্যাসে 
রূপান্তাঁরত হয়েছে। 
এই রূপান্তর ক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজও সাঁঠিকভাবে 
fatto হয় নি । তবে কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে জীবন্ত 
প্রাণ ও উদ্ভিদের দেহ কোষে হাইড্রোকার্বন যৌগ থাকে | 
এই সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহ-কোষের অন্তর্গত 
হাইভ্রোকার্বন যৌগগীল থেকেই কালক্রমে পেট্রোলিয়মের 
Beis হয়েছে । আবার কোন কোন বিজ্ঞান বলেন যে 
Se সমাধিপ্রাপ্ত জৈব পদার্থ থেকে জীবাণুর ক্রিয়ায় 
cine, সালফার ও নাইট্রোজেন অপসারিত হ'য়ে 
হাইড্রোকার্বনয্ব্ত cimo উৎপাত্ত হয়েছে। এমনও 
হ'তে পারে যে উভয় গোষ্ঠীর বিজ্ঞানীদের অনুমান AST | 
হয়তো বা একই: সঙ্গে উভয় প্রাক্রয়াতেই পেট্রোঁলয়মের 


BANG হ'য়ে থাকবে | 


30 


হ'তে দেখা গেছে। সম্ভবত তার থেকেই পেট্রোলিয়মের সঙ্গে 
মানুষের প্রথম পাঁরচয় ঘটে | - 

বাইবেলে উল্লেখ আছে যে ঈশ্বর একবার নোয়াকে তাঁর জাহাজের 
STA জোড়ের মুখগদালতে Tem লাঁগয়ে জল নিরুদ্ধ করবার 
নির্দেশ দিয়োছলেন। এই fem সম্ভবত আঁবশুদ্ধ গাঢ় 
পেক্রোলয়ম | 

প্রায় ছ'হাজার বছর আগে পারস্য দেশের লোকেরা গৃহনিমাণে 
গাঢ় ও আবশদদ্ধ পেট্রোলিয়মকে মটার (mortar ) ZA ব্যবহার 
করতেন | স্থাপত্যাবদ্যা বিশারদেরা সে প্রমাণ পেয়েছেন | বিখ্যাত 
গ্রীক পারব্রাজক ও Azi হেরোডোটাস ছিলেন খ্ৰীষ্টপূর্ব 
ACT শতাব্দীর মানুষ | তাঁর লেখা বিবরণ পড়ে জানা যায় যে 
পারস্য দেশে সে যুগে অগভীর কৃপ থেকে খাঁনজ তেল তোলা 
হতো। FA থেকে তোলা আঁবশদ্ধ তেল গাঢ় বাদামী রঙের ও 
দুগন্ধিষুন্ত ছিল I 


AST করতেন। এ fen পারাঁসকেরা তারের FAR জ্বলন্ত পচ 


লাগে ধন্মকের সাহায্যে সেই তাঁর নিক্ষেপ করতেন শন সৈন্যদের 
|| 


মাখিয়ে দিতো। বাকু বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত 
এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তৈলখাঁনগনীলর অন্যতম | 

নর আমোরকার অভিযাত্রীদের অনেকেই ভূপষ্ঠের ওপরে খাঁনজ 
তেল ক্ষারত হ'তে এবং জলের ওপর 4 তেল ভাসতে 
দেখোঁছলেন I আমোরকার আঁদম আঁধবাসীরা এই খানজ তেল 


১১ 


গায়ে মালিশ করতো । তাদের TAPI ছিল যে, এই তেল মালিশে 
দেহের TRAC AOT হয় এবং দেহ কমঠি থাকে | উত্তর 
আমোরিকার পৃবাণ্সিলে বসাতিস্থাপনকারী মানুষেরা ভ্পৃচ্ঠে 
"Pise হওয়া খাঁনজ তেলে Taw ভাঁজয়ে fag তা Tas তেল 
সংগ্রহ করতো এবং সেই তেল চড়াদামে Tale করতো । স্থানীয় 
'আঁধবাসরা সেই তেল ওষুধ হসাবে ব্যবহার করতো । এই তেল 
মালশে নাক বাত রোগের উপশম হতো | 
1806 Qera আমোরকার ভার্জীনয়া প্রদেশের পাশ্চমাণ্চলে 
বাঁণকেরা ‘ব্রাইন’ (খাদ্য লবণের গাঢ় জলীয় দ্রবণ ) আহরণের 
উদ্দেশ্যে কপ খনন করতো । এ কূপ থেকে পাওয়া ব্রাইনে খাঁনজ 
তেল মিশে থাকতো বলে কপের মালিকেরা খুব বরন্ত হতো, 
কারণ তেল Tate থাকায় ব্রাইনের গণ ও উপযোগিতা যেতো 
কমে। সে সময় মানুষ ভাবতেই পারে Ta যে, একদা খাঁনজ 
তেলের CHAS এতো উজ্জল হবে | 
এরপর 1846 খ্রীষ্টাব্দে wea “আব্রাহাম AANI নামে এক 
প্রব্ান্তাবদ কয়লা থেকে জবালান তেল আহরণ করেন । সেই 
জবালান তেল এতই জনাপ্রয় হয়ে ওঠে যে, শীঘ্রই এ তেল 
উৎপাদনের জন্যে একাধিক কোম্পানীর প্রাঁতিষ্ঠা হয় । — 
কয়লা থেকে পাওয়া এই জবালান তেলের উপযোগতা ও 
জনাপ্রয়তা লক্ষ্য ক'রে কয়েকজন বিজ্ঞানী 1855 খ্রীষ্টাব্দে 
পেট্রোলিয়মের উপযোগিতা য়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুর; করেন । 
অবশেষে ইয়েল কলেজের অধ্যাপক বেঞ্জাঁমন সালম্যান প্রমাণ 
করেন CH, কয়লা থেকে আহারত তেলের মতোই খাঁনজ তেলও 
জ্বালান হিসাবে ভাল | 

এরপর CRN কদর বাড়লো, চাঁহাদাও বাড়লো । 
ব্রাইন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে সব ব্যবসায়ী কূপ খনন করোছলেন 
এবং ব্রাইনের সঙ্গে খানজ তেল মিশে থাকায় বিরক্ত হয়ে ব্রাইন 
সংগ্রহ বন্ধ ক'রে দিয়োছলেন__তাঁরা এখন একট; আশার আলো 
দেখতে পেলেন।. তাঁরা এবার এ পাঁরত্যন্ত কূপ থেকে খাঁনজ 
তেল উদ্ধার ক'রে বাজারে Tale কারে আগের লোকসান কিছুটা ' 
পায়ে নিতে সচেষ্ট হলেন। i 
এই ব্যবসায়ীরা “এডুইন ড্রেক' নামে এক ভদ্রলোককে GASAI 
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এই TSA যেখানে ঘটোঁছিল, অনেক ক্ষেত্রে সেখান থেকে 
সাগর সরে এসেছে। আবার অনেক অঞ্চল এখনও ALES 
রয়েছে । তাই বর্তমান কালে স্থল ও জল-_উভয় অণ্চলেই তৈল 
কূপ খনন ক'রে পোন্রোলয়ম তোলা সম্ভব হচ্ছে। 


অধিকাংশ পেক্রোলিয়ম ates থাকে মাটির TC) বেলেপাথর আর 
টুনাপাথরের স্তরে | উপরে ও নীচে WTS অপ্রবেশ্য [িলাস্তরের 
মাঝে তরল পেক্রোলিয়ম আবদ্ধ থাকে। তার সঙ্গে প্রাকীতক গ্যাস 
এবং জলও সেখানে আবদ্ধ থাকে । তেল, জল ও গ্যাস__তিনাঁট 
পথক পৃথক স্তরে বিভন্ত হ'য়ে একত্রে অবস্থান করে | সবচেয়ে 
ওপরে থাকে প্রাক্ীতক গ্যাস, ঠিক তার নীচে থাকে পেট্রোলিয়ম 
এবং সব নীচে থাকে জল | জলের ওপর তেল ভাসে, আর তেলের 
ওপর সত থাকে গ্যাস | 
অনেক সময় ভ্‌পষ্ঠের চাপ প্রবল হ’লে পেক্রোলয়ম বালকাস্তর 
উৎপত্তিস্থল থেকে অনেক দূরে 
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আবার কখনও কখনও ভ্‌সংক্ষোভের ফলে হঠাৎ অত্যাধক ANA DI^ 
পেয়ে ffos িলাস্তর তরঙ্গায়ত হয়। এই রকম তরঙ্গায়ত 
শশলাস্তরের সবচেয়ে ওপরের অংশের নাম “কুব্জ ভাঁজ” (anticline) t 
এই রকম কুব্জ ভাঁজের নীচে পৃথিবীর আঁধকাংশ পেক্রোলয়ম স্তর 
ACT পাওয়া গেছে | 

আবার ভূসংক্ষোভের ফলে অনেক সময় GALAT স্তরচ্যাত ঘটে । 
স্তরচ্যাত ঘটার ফলে অনেক সময় সাঁচ্ছদ্র বাল.কাস্তরে অবাঁস্থত 
CHEN অগ্রবেশ্য MAPS এমনভাবে আটকা পড়ে যায় যে” 
সেখান থেকে তার সরবার বা নড়বার আর কোন উপায়ই থাকে না। 
ভুগভে উত্তাপ বৌশ। বেশি উত্তাপে পেট্রোলয়ম ক্রমশ গ্যাসে 
পাঁরণত হয় । যত বোঁশ গ্যাস AGS হয়, ততই ভ্‌পৃম্ঠের ওপর 
তার চাপ প্রয়োগের মান্রাও বাড়তে থাকে । গ্যাসের সেই চাপের 
ফলে কখনও কখনও TAI দূর্বল অংশে তুবাঁড়র মতো 
{বস্ফোরণ ঘটে । সেই বিস্ফোরণের ফলে ভুপ;ষ্ঠের বাভিন্ন স্তরে 
ফাটল ধরে | আগ্রেয়াগীরর জৰালাম:খ দিয়ে যেমন লাভা ও গ্যাসীয় 
পদার্থ ARA আসে, তেমাঁন এই ফাটল বেয়ে ভ্গর্ভের খাঁনজ 
তেল, গ্যাস ও কাদামাঁট তখন সজোরে উধের্ব উঠে আসে | 

আবার OCS সণ্চিত গ্যাসের ওপরকার স্তরগ্ীল ANE পালালক 
{শলা e নরম মাটির হয়, তাহলে গ্যাসের চাপে মাঁটসহ সেই 
1শলাস্তর Ug হ'য়ে ওঠে ও টুঁপর আকৃতি লাভ করে। কিন্তু 
ভূপ্‌জ্ঠের এই স্তরগযীলর গ্যাসের চাপ প্রীতরোধ করবার ক্ষমতা 
বোঁশ হলে 'বস্ফোরণ ঘটে না এবং SALIIS কোন পাঁরবর্তন 
দেখা যায় না। betes মতো আকৃতীবাঁশস্ট মাঁটর 1ঢাঁবকে বলা 
হয় 'মাঁটর আগ্েয়াগাঁর', ইংরাজীতে Mud volcano. রাশিয়ায় 
wb হ'তে আড়াইশো ফুট পর্যন্ত উঁচু amas মাটির 
আগ্নেয়ীগাঁর দেখা গেছে। 

এই রকম ‘মাটির আন্নেয়াগাঁর' অনেক সময় সমুদ্রের তলদেশ থেকে 
জলের ওপর পর্যন্ত ঠেলে ওঠে | সমুদ্রের জলের আঘাতে এই রকম 
[বর মাটি sp গলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস বৌরয়ে যাওয়ার 
ফলে 'ঢাঁবটাও যায় চুপূসে- অদৃশ্য হ'য়ে। আসামের লাখমপূর 
জেলার ‘বড়গোলাই’ নামক স্থানে একবার আগ্নেয়াগার দেখা যায় | 
‘আসাম অয়েল কোম্পানী'তেল আহরণের উদ্দেশ্যে সেখানে নলক্‌প 


১৬ 


বসান। সেই নলক্‌প তেলের ভাঁড়ারে পে“ঁছানো মাত্রই পেট্রোলিয়ম 
এতো বেগে বেরিয়ে আসতে থাকে যে, নলের মুখে পাম্প বসানো 
ANPI হ'য়ে ওঠে। তাছাড়া এতে প্রচুর তেল ও গ্যাসের অপচয় 
WW যাই হোক, কয়েকাঁদন অনেক WÈM পর পাম্প বসানো 
সম্ভব হয় বটে, তবে মাত্র দু'মাসের মধ্যেই সেখানকার তেলের 
ভাঁড়ার নিঃশেষ হ'য়ে যায়। তাতে তেল কোম্পানীর প্রচুর আর্থক 
ক্ষাত হয়। 

“শেল’ নামে কর্মজাত একরকম পাললিক শিলা পাঁথবীর অনেক 
জায়গাতেই পাওয়া যায়। এই ‘শেল’ তৈলবাহণ হ'লে তা থেকেও 
বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পেট্রোলিয়ম পাওয়া যায় | তৈলবাহী শেল 
গাঢ় পাটাকিলে রঙের হয়। কাঁঠন মনে হ'লেও শেল কিন্তু মোমের 
মতো নরম ও ছুরি দিয়ে কাটা যায়। ভ্‌গর্ভে শেল’ কয়লার মতো 
স্তরে স্তরে সাজানো থাকে । 

পেট্রোলিয়ম উদ্ধারের জন্যে প্রথমে শেলকে SL GET ক'রে ফেলা E | 
তারপর শেল GAS বায়ুর অন: পাঁস্থাততে একটি চুল্লীতে অধিক 
উষ্ণতায় উত্তপ্ত করা হয়। তার ফলে শেল-এর রাসায়ানক বিয়োজন 
WW! এই 'প্রক্নিয়াকে বলা হয় ‘SOT পাতন”। শেল-এর 
OCA পাতনে পাওয়া যায় প্রধানত তেল-_যে তেল 'শেল-অয়েল? 
নামে পাঁরাচিত। শেল-অয়েল ছাড়াও শেল-এর MORN পাতনে 
পাওয়া যায় আ্যামোনিয়া গ্যাস এবং fafen জৈব আযাঁসডের Gata 
প্রবণ । শেল থেকে পাওয়া আ্যামোনিয়া - গ্যাস সালাঁফউাঁরক 
আযাঁসডে শোষণ কাঁরয়ে 'আ্যামোনিয়াম সালফেট’ নামক সার 
উৎপাদন করা হয়। স্কটল্যাপ্ড এবং অস্প্রলয়ার নিউ সাউথ 
ওয়েলস অঞ্চলে শেল থেকে এইভাবে জৰালানি তেল নিচ্কাশন করা 
হন । আমোরকার ‘কলেরাডো’ অঞ্চলে শেল প্রচুর পাঁরমাণে সাঁঞ্চত 
আছে | এর থেকে তেল নি্কাশনের সম্ভাবনাও সেখানে উজ্জল | 


॥ তিন ॥ 
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“গঠন অনুশীলন ক'রে অনুমান করতে পারেন__সেই ?শলাস্তরের 
নীচে খনিজ তেল আছে না | 

সাধারণত কুব্জ ভাঁজ যুক্ত শিলাস্তরের নীচে খাঁনজ তেল alow 
থাকে । কিন্তু এই FE ভাঁজের অবস্থান সম্বন্ধে সঠিক হিসাব- 
নকাশ আগে থাকতে ক'রে নিতে না পারলে কৃপখনন TARA হয় | 
শেষ পর্যন্ত তেলের ভাঁড়ারে পেশছানো যায় না । কোথাও "মাটির 
আগ্নেয়াগাঁরর' সন্ধান পেলেও বুঝতে হয় যে তার নীচে খাঁনজ 
তেল সাত আছে । আবার কোথাও পাথরের ফাটল TON তেল 
‘FRAT প্রাকৃতিক গ্যাস বেরুতে দেখলেও সে জায়গায় পেক্রোলিয়মের 
কপ আছে বলে অনুমান করা হয়। কন্তু কেবলমান্র এই বাহ্যক 
PHU দেখে অনুমান ক'রে ভূতত্ীবিদেরা ক্ষান্ত থাকেন AT | 
তাঁরা আরও PoP ict বৈজ্ঞানিক ANA ভূগভে রশলাস্তরের 
প্রকতি অনুশীলন ক'রে Ce খানজ তেলের সাঠক অবস্থান 
নির্ণয়ে সচেষ্ট হন । 

ভুপৃচ্ঠের শিলাস্তর-এর বৈশিষ্ট্য অনুশীলন করা সহজ ব্যাপার । 
কিন্তু ces শিলাস্তরের গঠন ও প্রকীতি Td থেকে বোঝা 


সহজসাধ্য নয়! সেজন্যে ভৃবিজ্ঞানীরা প্রথমে মাটির একট? নীচে 
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tog, বিস্ফোরক পদার্থ ('ডিনামাইট ) রেখে যান্ত্রিক উপায়ে তাতে 
বিস্ফোরণ ঘটান। তার ফলে ম্‌দ: ভূকম্পন সৃষ্ট হয়। এই 
ভূকম্পনের ফলে ASS কম্পন-তরঙ্গ ভগর্ভের 'বাভন্ন প্রকার 
heros প্রাতফালত হ'য়ে ভূপ্‌ষ্ঠে রাখা ণজয়োফোন” ACR ধরা 
পড়ে | যন্ত্রের পাঠ থেকে তা অনঃশীলন ক'রে ভাবজ্ঞানীরা বুঝতে 
পারেন_-ভ্গর্ভের শিলাস্তরগীলর oasis কেমন, সেখানে 
তৈলবাহী শিলাস্তর আছে কিনা | 

আবার '"Ux ব্যালান্স” (Torsion balance ), গ্র্যাভীমটার 
( Gravimeter) প্রভাতি যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা চালিয়ে 
ভ্বাবজ্ঞানীরা 'বাভন্ন ?িলাস্তরের ওপর প্রযুক্ত AWAY বল 
মেপে, তা থেকে শিলাস্তরগুনলর ঘনত্বের তারতম্য এবং সবোপাঁর 
ভুগভে র শিলাস্তরের গঠন ও প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারেন | 
আবার ভ.গর্ভে Then প্রকার শিলার অবস্থানের জন্যে SASA 
বিভিন্ন স্থানে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্যের তারতম্য ধরা 
পড়ে। তা থেকে ভ্বীবজ্ঞানীরা Sper শিলাস্তরের প্রক্কাত 
অনন্ধাবন ক'রে খাঁনজ তেলের অবস্থান সম্বন্ধে GAIT একটা 
ধারণা করতে পারেন ॥ 

ভূতাত্বকরা এই সব পরীক্ষার ফলাফল পযাঁলোচনা ক'রে কোথায় 
পেক্রোলয়ম ASS আছেসে সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা ক'রে. 
নিয়ে তৈলক্‌প খোঁড়ার কাজে হাত দেন | 

ভূগভেরি যেখানে পেক্রোলয়ম সাত থাকে তাকে বলা হয় 
পেক্টোলয়মের খাঁন, আর তার উপারভাগকে বলা হয় তৈল ক্ষেত্র d 
তেল তোলার জন্যে নলক্‌প বসানো খুবই ব্যয়সাধ্য কাজ। প্রভূত 
অর্থ ব্যয় ক'রে FWA বসালেই যে তেল পাওয়া যাবে, তার 
নিশ্চয়তা নেই। কারণ, নানারকম প্রাকৃতিক কারনে GAS FA 
খাঁনজ তেল স্থান পাঁরবর্তন করে, উৎপাত্তস্থল থেকে অনেক সময় 
অনেকটা দুরে সরে যায়। সে ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় ও শ্রম বিফলে 
TA! তৈলানসন্ধানে এই রকম frp প্রচেষ্টার নাম ‘ওয়াইল্ড 
ক্যাটিং (wild catting )। তৈলান:সন্ধানের শতকরা নব্বুইটি 
প্রচেন্টাই “STAG ক্যাটং-এর পায়ে পড়ে | তবুও তৈলান[সন্ধান 
চাঁলয়ে যাওয়া হয়, কারণ অল্প সংখ্যক ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা সফল হ’লে 
পরে লোকসানটা অক্পাঁদনের মধ্যেই প্াষয়ে যায় এবং তারপর ধীরে. 
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ধীরে লাভের অগকটা বাড়তে থাকে। কাজেই তৈলান:সন্ধানের 
কাজে আর্ক ate নিতে হয়। যাঁরা এ কাজ করেন, তাঁদের 
যেমন অর্থবল থাকা দরকার, তেমাঁন দরকার মনোবল থাকা | 

খাঁনজ তেল আহরণের উন্দেশ্যেক্‌প খননের প্রথম ধাপে তৈলক্ষেত্রের 
ওপর ইস্পাতের কাঠামোযুস্ত একাটি GE টাওয়ার ( tower) 
ধনমাঁণ করা হয় । এই টাওয়ারের নাম ‘ডোরক’ | ডোঁরকের প্রায় 
মাঝামাঝি অবস্থানে একটি প্রশস্ত “*লাটফরম’ ( Platform ) 
Taser করা হয় । ডোরকের এই “লাটফরম’ থেকে পাড্রীলং-এর 
যন্ত্রপাতি কূপের ভেতরে নামানো বা ওঠানোর কাজ পাঁরচালনা করা: 
হয়। ‘wae’ কখনও কখনও সাত-আট তলা অন্রালকার সমান 
Vg হ'য়ে থাকে | 


আজকাল 'রোটাঁর fetay” (Rotary drilling) পদ্ধাততে নলকৃপ 
খোঁড়া হয় প্রথমে ফাঁপা একাঁট ড্রল-নলের আগায় তুরপ-ন-এর 
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ফলা লাগানো হয়। ‘কোল’ ( kelly ) নামক একাঁট নলের সঙ্গে 
ড্রিল-নলের অপরপ্রান্ত যুস্ত করা হয়। ঘুরতে সক্ষম এমন একটি 
রোটারি Wei (Rotary table ) এর সঙ্গে কোল যত থাকে | 
SHCA সাহায্যে 'রোটার টেব্‌ল’ ঘোরানো হয়। এর ঘূর্ণনের সঙ্গে 
সঙ্গে কেলি'র সঙ্গে যুক্ত ড্রিলনলটিও TAOS থাকে। 'ড্রিল-নলের 
আগায় লাগানো তুরপ্দনের ফলাও সেই সঙ্গে মাটি খন্ডে নীচে 
‘নামতে থাকে | 

কাঠ-মাস্দিরা San দিয়ে যে ভাবে কাঠ BU করে, এই fane 
অনেকটা সেইরকমভাবে মাটিতে গর্ত খংড়ে নীচে নেমে যেতে 
থাকে । এ কাজে যে SARA ব্যবহার করা হয়, তা ইস্পাত 'দিয়ে 
তোর বলে খুব মজবুত এবং বেশ বড়সড় ও ভারী । তার আগাটা 
ধারালো দাঁতযুন্ত বলে অনায়াসে কঠিন শলাস্তর কেটে ফেলতে পারে 1 
'ভ্রলনল শিলাস্তর ভেদক'রে যতই নীচে নেমে যেতে থাকে, ডোরক- 
এর ওপর থেকে ততই নতুন নতুন নল পূর্ববতা নলের সঙ্গে সংযুক্ত 
ক'রে নীচে নামিয়ে দেওয়া হ'তে থাকে | 

তুরপদনের ফলা Seed শিলাস্তর কাটতে কাটতে গরম হয়ে 
ওঠে। তার আঁত-তপ্ত হওয়া রোধ করা দরকার। সেই উদ্দেশ্যে 
সর্বদা 'ড্রল-নলের মধ্যে দিয়ে কিছ; কাদা উচ্চচাপে মাটির নীচে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কাদা অবশেষে তুরপুনের ফাঁপা ফলায় গিয়ে 
পেশছায় এবং সেটিকে শীতল করে। কাদা তারপর ভৃগভে 
CT! পাম্প ক'রে তাকে চাপ TH আবার San তুলে 
আনা হয়। ওপরে আসবার সময় এ কাদা তুরপ্‌নের ফলা দ্বারা 
কাটা শিলার কুচিগুলি সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে I CHa fat পরাক্ষা 
ক'রে বিজ্ঞানীরা “area apts বুঝতে পারেন। খাঁনজ 
তেলের “তর আর কতোটা নীচে থাকতে পারে তাও BAZAN করতে 
পারেন। যে কাদার কথা বলা হলো, তা সাধারণ কাদা নয় । 
বিভিন্ন রকম মাটির সঙ্গে কয়েকটি রাসায়ানক দ্রব্য ও জল মিশিয়ে 
এ বিশেষ ধরনের কাদা তোর করে নেওয়া হয়। { 
তেলের স্তরে CTA আগে নলকে জলবাহণী অনেক ভূস্তর 
OORT করতে হয় d এ সময় নলের ফাঁক দিয়ে জল চুইয়ে নীচে 
নেমে গেলে সেই জলের ওপর খাঁনজ তেল ভেসে উঠে অন্যত্র সরে 
বায়। তাতে অনেক লোকসান হয় । এই রকম লোকসান প্রাতরোধ 
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করবার জন্যে মুল নলের চেয়ে বৌশ ব্যাসের একি ইস্পাতের নল 
মুল ড্রলনলের বাইরের দিকের গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়। মূল 
ড্রিল নলের এই বাঁহরাবরণকে বলা হয় ‘কোঁসং’ ( casing )। আর 
একাঁট বশেষ ধরনের নল কোঁসং-এর মধ্যে দিয়ে তেলের স্তর 
পর্যন্ত নাময়ে দেওয়া হয়। এই নল 1; 103 মধ্যবতর্ট স্থান সিমেন্ট 
ঢেলে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। তখন এক ফোঁটা জলও নীচে নেমে 
যেতে পারে না। তাছাড়া তেলের ভাঁড়ারে পেশছানোর পর এই 
দ্বিতীয়োস্ত নল বেয়েই তেল Gress উঠে আসতে পারে | 

তেল তোলার নলের ওপরের মুখে লাগানো থাকে ‘ভালভ’.-ও' 
‘TUR | নলের মধ্যে দিয়ে তেলের প্রবাহ আয়ত্বাধীন রাখা হয় 
ভাল্‌ভের সাহায্যে। আর নলের মধ্যে দিয়ে তেলের প্রবাহের 
পাঁরমাপ করা হয় “মিটার’ দ্বারা। নতুন খোঁড়া কৃপের মধ্যে থেকে 
তেল স্বাভাবক চাপেই ওপরে উঠে আসে । কিন্তু কখনও কখনও 
চাপ হাস পায় বলে পাম্প-এর সাহায্যে তেলকে ওপরে টেনে তুলে 
আনতে হয় | 

Gd নলের ওপরে “সেপারেটার' (separator) seg লাগানো 
থাকে। এই যন্ত্র গ্যাস থেকে তেলকে পৃথক ক'রে দেয়৷ MARE 
তেলকে এরপর অন্য একটি নলপথে চালত ক'রে বিরাট বিরাট 
ট্যাঙ্কে ভ'রে রাখা হয় । এই সব ট্যাঙ্ক থেকেই আঁবশুদ্ধ বা aw 
পেট্রোলয়ম নলপথে বন্দরে অথবা তৈলশোধনাগারে পাঠিয়ে দেওয়া 
হয়। বন্দর থেকে জাহাজ যোগে সেই তেল Gaya চালান দেওয়া 
হয়। আর তৈল শোধনাগারে আবিশুদ্ধ পেট্রোলয়মকে শোধন ক'রে 
fates শিল্পে ব্যবহারোপযোগী করা হয়। আবার তৈলকুপ 
থেকে উঠে আসা প্রাকৃতিক গ্যাসও সংগ্রহ ক'রে রেখে জব্বালানিরূপে 
ব্যবহার করা m | 

হৃদ বা সাগরের গর্ভেও তেল থাকতে পারে,_থাকেও | সেক্ষেত্রে 
হুদ বা সাগরের বুকে ডোঁরক ও পনাটফরম fanfa ক'রে সেখান 
থেকে জলের নীচে ড্রালিং SA নলকূপ বসানো হয় এবং 
পূ্ববার্ণত af পেট্রোলয়ম ও প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণ 
করা হয়। 

তৈলকূপ ও শোধনাগার সাধারণত একই জায়গায় পাশাপাঁশ থাকে 
না। শোধনাগার নিমণি করা হয় এমন জায়গায়, যেখান থেকে 
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শোঁধত তেল বাজারে fated জন্যে সহজে পাঠানো যায় অনেক 
সময় তৈলক্‌প ও শোধনাগারের মধ্যে শত শত মাইলের ব্যবধান 
থাকে । আবার শোধনাগার থেকে বাজারে শোঁধত তেল পাঠাতেও 
শত শত মাইল দুরত্ব আঁতনক্রম করতে হয় I পাইপ লাইন স্থাপন 
ক'রে স্থান হ'তে স্হানান্তরে তেল পাঠান হয়। কেবলমান্র 
আমেরিকা RENTAS প্রায় "PE মাইল দশর্ঘ তেলের পাইপ 
লাইন আছে। জলপথে COATT জাহাজে এবং স্থলপথে রেল 
ও ট্রাকে করেও তেল চালান দেওয়া হয়। এ ট্রাক__সাধারণ 
মালবাহী ট্রাক নয়, তৈলবাহণী ট্যা্কয্যন্ত ট্রাক | 
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পেক্রোলয়ম উৎপাদনে আমোরকা যুন্তরাচ্ট্রের স্থান প্রথম | 
পেট্রোলিয়ম-সমৃদ্ধ অন্যান্য দেশগনালর মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া, 


আমাদের দেশ ভারতবর্ষেও পেট্রোলিয়ম উৎপাদিত হয়, তবে 
উৎপাদনের পাঁরমাণ দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় অনেক 
কম। 1890 খ্রীষ্টাব্দে আসামের ডিগবয়-এ প্রথম সার্থক তৈল- 
কপ খনন করা হয়। ভারতে খাঁনজ তৈল শিল্পের সূত্রপাত হয় 
তখন থেকেই । এরপর ভারতে একে একে আরও অনেকগুলি তৈল- 
ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। CATS মধ্যে ব্হ্মপাত্র উপত্যকায় অবস্থিত 
নাহারকাটিয়া ও মোরান তৈলক্ষেত্ৰ উল্লেখযোগ্য | 

1958 খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের অধানে গঠিত হয় তৈল ও 
প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন’ (O.N.G.C) | খাঁনজ তেল ও প্রাকীতক 
গ্যাস অন-সম্ধানের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন এই কাঁমশন। 
এদের প্রচেষ্টায় আগ্কলেশ্বরে এবং ক্যাম্বে অঞ্চলে তৈলক্ষেন্র 
আবিচ্কৃত হ’য়েছে। বম্বে-হাই অঞ্চলে ABSA সার্থক তৈল- 
ক্ষেত্র আঁবত্কারও এই কমিশনের অন্যতম Pies! দেশের fates 
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অঞ্চলে খাঁনজ তেলের অনুসন্ধান কার্য আজও অব্যাহতরেখেছে এই 
কাঁমশন | 


ভারতের এই সব তৈলক্ষেত্ৰ থেকে, পাওয়া এবং দেশ থেকে 
আমদান করা আঁবশুদ্ধ পেট্রোলয়ম শোধনের জন্যে ভারতে বেশ 
কয়েকাঁট তৈল-শোধনাগারও স্হাপন- করা হয়েছে । সেই তৈল- 
শোধনাগারগযনঁল ডিগবয়, গৌহাটি, বারোঁনি, বোম্বাই, কয়ালী 
(গুজরাট ), বিশাখাপত্তনমও zatann অবাঁস্থত। অদূর ভাঁবষ্যতে 
ভারতে হয়তো আরও অনেক তৈলক্ষেত্র আঁবন্কৃত হবে এবং 
আমাদের দেশ এই গুরুত্বপূর্ণ তৈল সম্পদে স্বানর্ভ'র হ'য়ে উঠবে | 
আঁবশদ্ধ বা ব্লু পেট্রোলিয়ম প্রধানত কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় 
পদার্থের জাটল সংমিশ্রণে গঠিত | feng এই তিন শ্রেণীর পদার্থের 
মধ্যে একটি সাধারণ মিল AZI সেই af হলো-_-এ 
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পদার্থগনালর প্রত্যেকটিই এক-একটি হাইড্রোকার্বন। 'হাইড্রো- 


কার্বন হলো কার্বন ও হাইড্রোজেনের সমবায়ে গড়া যোঁগক- 


পদার্থ । এই হাইড্রোকার্বন যৌগগীল ছাড়াও পেক্রোলয়মে 
আঁবশদাদ্ধ হিসাবে থাকে_গন্ধক, আক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও ক্লোরন 
ঘাঁটত যোগক পদার্থ । যাঁদও এইসব আঁবশদাদ্ধর পরিমাণ 


নগণ্য, SIS এদের সামান্যতম উপাস্থাততেই পাঁরশোধিত তেলের, 


ATINCA বিশেষ পরিবর্তন ঘটে যায় I 

সব দেশের পেক্রোলিয়মেই তিন শ্রেণীর হাইড্রোকার্ব'ন যোগ থাকে | 
কিন্তু তৈলক্ষেত্রের ভৌগোলিক অবস্থান অননুযায়ী বিভিন্ন দেশের 
বা একই দেশের 'বাভন্ন স্থানের পেট্রোলিয়মের সকল উপাদানের 
পাঁরমাণে তারতম্য দেখা যায় | কিন্তু কেন এই তারতম্য ₹_ভ্‌- 
বিজ্ঞানীরা বলেন যে, সৃষ্টির আদতে fates স্থানের তৈলবাহণ 
স্তরে বিভন্ন প্রকার জৈব পদার্থ fafen পাঁরমাণে fusi তাই 
TIS স্থানের খনিজ তেলের উপাদানের পাঁরমাণেও তারতম্য দেখা 

য়ছে। 


Teen বা mes পেট্রোলিয়মে যে তিন শ্রেণীর হাইদ্রোকাব'ন যোগ 


পাওয়া ধায়, তারা হলো (১) আ্যালিফ্যাটক হাইড্রোকার্বন, (3) 
আালসাইক্লিক হাইড্রোকার নএবং (৩)আযারোমোটক হাইড্রোকার্ব'ন।. 


আ্যালিফ্যাটিক হাইড্রোকার্বন £ 


আযালিফ্যাটিক শ্রেণীর হাইড্রোকার্বনদের 'প্যারাঁফন নামেও: 
আঁভহিত করা হয়। মিথেন, ইথেন, প্রোপেন, MÈWA ইত্যাদি 


আযালিফ্যাঁটিক বা প্যারাফিন শ্রেণীর হাইড্রোকার্বন | 
‘মিথেন’ একটি গ্যাস । এই হাইড্রোকার্বন গ্যাসের একাঁট অণ্দতে 


একাট কান পরমাণ্রসঙ্গে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণ; রাসায়ীনক-- 
ভাবে TE থাকে। এক একাঁট হাইড্রোজেন পরমাণু এক-একটি; 


Re 


TOU যোজক (—) দ্বারা কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত ZAN 
কাজেই একাঁট IAN ANA গঠন এই রকম £ 


@ (কাৰ্বন পরমাণ্ড ) 
| 9 (হাইড্রোজেন পরমাণু) 


(মিথেন stet; ) 
Ben wencs ATÈ কার্বন পরমাণুর সঙ্গে ছশট হাইড্রোজেন 
AT, LE থাকে । এক্ষেত্রেও এক-একাঁট হাইড্রোজেন AAT, 


এক-একাঁট বণ্ড বা যোজক দ্বারা এক-একাট কার্বন পরমাণ্দুর সঙ্গে 
TS থাকে । একাঁট Sea’ AAA গঠন এই রকম £ 


(ইথেন AT) 
SITAPISIA একা THC AAA গঠন এই রকম 8 


(প্রোপেন SA.) 
এই সব হাইড্রোকাবন যোগে প্রাতাট হাইড্রোজেন AAT, কার্বন 


ত. He FR 


RY 


পরমাণুর সঙ্গে একাঁট মাত্র বণ্ড বা যোজক দ্বারা XS থাকে বলে, 
এদের “সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন” বা “প্যারাফন’ বলা হয় । 

কিন্তু এই রকম হাইড্রোকার্বন যৌগের SAB কোনও "18 বা 
আরও বোঁশ কার্বন পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে v TU বণ্ড বা দ্বি-বন্ধের 
(=) দ্বারা 3, থাকলে তাকে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বা ‘আঁলাফন’ 
(০1589) বলা হয়। হীথাঁলন ও প্রোপালন-__'আঁলাঁফন' 
শ্রেণীর হাইড্রোকার্বন। এদের অণুর গঠন নীচে দেওয়া হলো 2 


( ইাঁথালন অণু) 


হাঁথালন-এর একাঁট অণ্ডুতে 2টি কার্বন এবং 4াঁট হাইড্রোজেন 
ITE, আছে। 


( প্রোপাঁলন অণু) 


প্রোপালন-এর একাঁট ice 3টি কার্বন এবং 6টি হাইড্রোজেন 
পরমাণু আছে | 


আ্যালিসাইক্রিক হাইড্রৌকার্বন : 
যে সব হাইস্রোকার্বনের অণ্ডুতে পাঁচটি, VTS ?কংবা তারও বোঁশ বা 
কম সংখ্যক কার্বন ANG এক-একাঁট বণ্ড বা যোজক দ্বারা 


পরস্পরের সঙ্গে Tae বা বলয়ের আকারে AS থাকে, তাদের বলা হয় 
আযালিসাই'্রিক হাইড্রোকার্বন। সাইক্লোবিউটেন, সাইক্লোপেণ্টেন 
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ও সাইক্লোহেক্সেন_এই শ্রেণীর হাইড্রোকার্ব vues 
এদের অণুর গঠন নীচে দেওয়া হলো $ m Us 


(সাইক্লোবিউটেন অণ্; ) 
সাইক্লোবিউটেনেরঃএকাঁট AAS 4টি কার্বন ও &ট হাইড্রোজেন 
“পরমাণু আছেঃ 


(সাইক্লোপেণ্টেন অণু ) 
একটি সাইক্লোপেণ্টের AS 5ট কার্বন ও 10ট হাইড্রোজেন 
পরমাণু আছে। 
ত্যারোমেটিক হা 


ইড্রোকার্বন 2 
‘Catan একি হাইভ্রোকার্বন যৌগ ৷ বোঞ্জনের একটি অণ্তে 618 
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কার্বন এবং €ট হাইড্রোজেন পরমাণু আছে। বোঞ্জন wena 6টি 
কার্বন পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে LS হ'য়ে একাঁট সুষম ষড়ভূজ 
(regular hexagon ) fa বা বলয় সৃচ্টি করে । বোঞ্জন অণূর 
€ট কার্বন পরমাণুর প্রত্যেকাঁটর সঙ্গে একাঁট ক'রে হাইড্রোজেন 
FAMILLE থাকে প্রাতাঁট কার্বন পরমাণ্ড তার পাশ্ববর্তী কার্বন 
পরমাণু দুটির একাঁটর সঙ্গে একাঁট এক-যোজক (—) এবং অপরাঁটর 
সঙ্গে একাঁট দ্বযোজক (=) দ্বারা AJE থাকে | ফলে বোঁঞ্জন অণ্চুর 
অন্তর্গত কার্বন পরমাণুগদলি পযয়িক্কমে এক-যোজক এবং Teq- 
যোজক দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে । বোঁঞ্জন অপুর এই গঠনকে 
বলা হয় “বোঁঞ্জন বলয়”। আর যে সব জৈব যোগে অন্ততপক্ষে 
একাট বোঁঞ্জন বলয় থাকে, তাদের বলা হয় 'আযারোমোঁটক হাইড্রো- 
SW! বোঁঞ্জনই আ্যারোমোঁটক হাইড্রোকার্বন গোষ্ঠীর মূল 
যৌগ | সমস্ত আযারোমেটিক যোঁগকে বোঞ্জন সঞ্জাত যোগ বলা হয়। 
নীচে 4, To আযারোমেঁটিক যৌগের sera গঠন দেওয়া হলো 2— 


(বোঞ্জন অণু) 
একাঁট ISAACS OT কার্বন ও OTS হাইড্রোজেন প্রমাণ থাকে ৷ 
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আগেই বলোঁছ যে KTSS দেশের পেট্রোলয়মে উপাদানগত তারতম্য 
দেখা যায়। একাট ন্যাপথ্যালন SANS 10ট কার্বন ও ৪টি 
হাইড্রোজেন ATT থাকে | যথা, SAMA পেট্রোলয়মে কাঁঠন 


É (ন্যাপথ্যালন Ser, ) 
প্যারাফন বৌশ পাঁরমাণে আছে। তাছাড়া আছে আঁলাফন 
এবং আযারোমৌটক গোষ্ঠীর হাইড্রোকার্বন যোঁগ। নাইট্রোজেন 
আছে খুব কম পাঁরমাণে । 
আসাম অণ্চলেরপেট্রোলয়মেথেষ্ট পাঁরমাণে পেট্রোল, ন্যাপথ্যালিন 
ও প্যারাঁফন থাকে feng গন্ধক নেই বললেই চলে | 
ইরানের তেলে প্যারাফিনের ভাগটা বোঁশ থাকে । কম থাকে 
ন্যাপথ্যালিনেরভাগ,আযারোমেোঁটিক হাইড্রোকার্বন ও গন্ধকের ভাগ | 
এ দেশের পেট্রোলয়ম থেকে খুব বোঁশ পাঁরমাণে পেট্রোল পাওয়া 
3m! 
আবার আমোঁরকার ক্যালিফো্নয়া অঞ্চলের খাঁনজ তেলে পেট্রোলের 
ভাগ খুব CAM, বোঁশ নাইট্রোজেন ও গন্ধকের ভাগও | নাইট্রোজেন 
ও গন্ধক বোঁশ পাঁরমাণে থাকায় এখানকার পেট্রোলয়ম শোধন করা 


SOAK | 
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সোভয়েট TMA তেলে CT ও বেঞ্জাইন খুব কম পাঁরমাণে 
থাকে ৷ এ দেশীয় পেট্রোলয়ম থেকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ডিজেল তেল ও 
পাঁচ্ছিলকারী তেল পাওয়া যায় | 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, বাঁভন্ন দেশের পেট্রোলয়মে উপাদানগত 
তারতম্য যথেষ্ট পাঁরমাণে থাকে ।__কেন এই তারতম্য, তা আগেই 
বলা হয়েছে ! 


l পাঁচ ॥ 


তৈলক্ষেত্ৰ থেকে তুলে আনা EIS পোট্রোলয়মকে শোধন না ক'রে 
ব্যবহার করা যায় না। শোধনাগারে পাতন ক্রিয়া দ্বারা পেক্রোলয়ম 
শোধন করা হয়। পেট্রোলয়মের অন্তর্গত হাইড্রোকার্কন যোগগদুলির 
প্রত্যেকাটর একাঁট ক'রে নির্দিষ্ট স্ফুটনাংক আছে। প্রত্যেকাঁট 
হাইড্রোকার্বন তার স্ফুটনাংকের উষ্ণতায় পেশছুলেগ্যাসীয় অবস্থায় ' 
রুপান্তরিত হয়। হাইড্রোকার্বনের মধ্যে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা 
যত বোঁশ হয়, তার স্ফুটনাংকও তত বাড়ে | 

FB পেদ্রোলয়মের অন্তর্গত উদ্বায়ী উপাদানগঢ়াল সংগ্রহ করার 
জন্যে যে বিশেষ ধরনের পাতন প্রাক্লয়ার সাহায্য নেওয়া হয়, তার 
নাম ‘ote পাতন+।_বাভন্ন স্ফুটনাংকের একাধিক তরল 
পদার্থের মিশ্রণকে বাভন্ন উষ্ণতায় পাতন ক্রিয়া দ্বারা পৃথক করার 
প্রণালীকে আধাঁশক পাতন বলে ।_এই রকম. পাতন feat 
'আধাশক পাতন স্তম্ভ" (fractionating column) ব্যবহার 
করা হয়। 

নিম্ন স্ফুটনাংকের তরল ANSY পারণত হবার সময় উচ্চ স্ফুটনাংকের 
তরলও IFE পাঁরমাণে বাষ্পে পাঁরণত হতে পারে। উচ্চ, 
স্ফুটনাংকের তরল আধীশক পাতন স্তম্ভে শীতল হয়ে আবার 
পাতন পাত্রে পড়ে যায়। আর TARA স্ফুটনাংকের তরল বাচ্পে 
পাঁরণত হ'য়ে হিমকারের ( Condenser ) আবেষ্টনে শীতল হ'য়ে 
পাঁতত তরলে পাঁরণত হয় ও গ্রাহক AA সংগৃহণত হয় । একাট 
দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলে ees পাতন প্রা্কয়াট বোঝা সহজ 
EG I 
মনে করা AP —asio তরল মিশ্রণে ঈথার এবং বোঞ্জন-আছে। 
ঈথারের স্ফুটনাংক 35°C এবং বোঁঞ্জনের স্কুটনাংক 80°C.— এই. 


৩১ 


'মশ্রণাটকে পাতন পাত্রে fact উত্তপ্ত করলে 35°C উষ্ণতায় ঈথার 
Ste হবে এবং বহমকারের আবেষ্টনে শীতল হ'য়ে ঘনীভূত 
হবে এবং তরল ঈথাররুপে গ্রাহক পাত্রে ASS হবে। যতক্ষণ 
ঈথার বাম্পভূত হতে থাকবে, ততক্ষণ পাতন পাত্রের ভেতরকার 
উষ্ণতা 35°C এ স্থির থাকবে । সমস্ত ঈথার পৃথক হ'য়ে যাবার 
পর, আবার উষ্ণতা বাড়তে থাকবে এবং 80°C উষ্ণতায় বোঁঞ্জন 
ফুটতে থাকবে এবং laa বাষ্প হিমকারের আবেষ্টনে শীতল ও 
ঘনীভূত হ'য়ে তরল বোঞ্জনরূপে গ্রাহক পাত্রে সাত হবে। 
এমাঁনভাবে আধাঁশক পাতন প্রীক্ষয়ায় ঈথার ও বোঞ্জনকে তাদের 
মিশ্রণ থেকে পৃথক করা A | 

তৈল শোধনাগারে ক্রুড পেট্রোলয়ম পাতনের জন্যে একাঁট বিরাট 
আধাঁশক পাতন স্তম্ভের মধ্যে অনেকগাল ক্ষত ক্ষুদ্র Pla তৌর 
করা হয়। প্রত্যেকটি Teka মধ্যে যোগাযোগ রাখবার জন্যে বিশেষ 
ধরনের নল থাকে (৬নং ছাঁব)। স্তম্ভের নীচে একটি পাত্রে LU 
পেক্রোলিয়ম রাখা হয় | সেই পান্রাটকে [ঘরে যে নলথাকে তার ভেতর 
উচ্চ তাপ ও চাপে স্টম চালনা ক'রে পাত্রের MB পেট্রোলয়মকে 
বাষ্পীভূত করা হয় | পেট্রোলয়মের অন্তর্গত, হাইড্রোকার্বনগাঁল 


তখন গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হ'য়ে স্তম্ভের ওপর দিকে উঠতে থাকে | ২ 


va gi 


আধাঁশক পাতন স্তম্ভের নীচের দিক থেকে যতই ওপরে ওঠা যায়, 
ততই led FA উষ্ণতা কমতে AF! TOR নিম্ন 

তাকে হাইভ্োকারবনগ্ীল RATE ওপরের দিকের SEALS 
sss হস্তে থাকে এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্ফুটনাংকের হাইড্রো- 
কার্বনগুলি ক্রমান্বয়ে 'নীচের দিকের কুঠনীরতে ঘনীভূত হ'য়ে তরল 
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অবস্থায় সাত হ'তে থাকে । fates ghia থেকে fae 1বশেষ 
স্ফনটনাংকাঁবাঁশচ্ট তেলের অংশ ( হাইড্রোকার্বন যোগ ) বের ক'রে 
আনা হয়৷ 

BW পেট্রোলিয়মের আংশিক পাতনের সময় তেলের কোন কোন 
হাইড্রোকার্বন উচ্চ উষ্ণতায় ও চাপে বিয়োজিত হয়ে গিয়ে গ্যাসের 
AIG করে। সেই গ্যাস থেকে রাসায়ানক শিল্পের নানারকম 
উপাদান সংশ্লেষণ করা হয়। 


ব্রড পেট্রোলিয়মের obese পাতনজাত fates অংশের 
বিভিন্ন ব্যবহার অনুসারে একই অংশের KIEN রকম পাঁরশোধন 
পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। যে কেরোঁসন দীপায়নের কাজে ব্যবহার, 
করা হয়, তার থেকে আ্যারোমোটিক হাইড্রোকার্বন দূর করা 
দরকার। তা না করতে পারলে প্রচুর ধোঁয়ার সৃষ্ট হয়, ভাল 
আলো পাওয়া যায় না। কিন্তু BÉ বা অন্য কোন Baca সেই 
কেরোসন ব্যবহার করতে হ'লে আযারোমোঁটক হাইড্রোকার্বন দূর 
না করলেও চলে । সেক্ষেত্রে এই কেরোঁসনই ভাল কাজ দেয় । 
'এরোলিয়ানঃ” পদ্ধাঁততে কেরোঁসন থেকে আযারোমোঁটিক হাইড্রো- 
কার্বন দুর করা যায়। এই পদ্ধাততে সালফার ডাই-অক্সাইড 
গ্যাসের সঙ্গে আারোমোটক হাইড্রোকার্বনের fatwa ঘাঁটয়ে তাদের 
দুর করা হয়। 

আবার ACH, তেলে সাধারণত প্যারাঁফন মোম থাকে । 
এই মোম লদারকেটিং তেলে থাকলে এবং সেই তেল কোন 
ACG ব্যবহার করলে, যন্তপাঁতর গাঁত শিথিল হ'য়ে যেতে 
পারে। লদ্িকোঁটং তেলকে আতীরিন্ত শতল করলে প্যারাঁফন 
মোম কঠিন হ'য়ে feted পড়ে। তখন "ফিল্টার প্রেসের সাহায্যে 
কঠিন প্যারাফন মোম পৃথক ক'রে নেওয়া হয় | এ TSA প্রোপেন 
(তরল), ফারাফউর্যাল apis Forn aa er acm oe তেলের 
mice মিশিয়ে দিলে তা থেকে প্যারাফিন মোম পৃথক হ'য়ে পড়ে। 


মোটর স্পিরিটে (মোটর গাড়িতে ব্যবহারযোগ্য জবালান ) ও 
বিমানের জ্বালাতে গন্ধক থাকলে laci তেল পড়বার সময় 
সালফার ডাই-অক্সাইভ উৎপন্ন হয় এবং তা ইঞ্জনের ক্ষয় সাধন 
করে। কাজেই মোটর গাঁড় ও fan জ্বালানি, থেকে 


OG 


গন্ধককে দুর করা দরকার। এ কাজাঁট করা হয় সালাফউারক 
আযাঁসডের সহায়তায় | 

পাঁথবীতে প্রাত বছর যে পাঁরমাণ ফুড পেট্রোলয়ম খাঁন থেকে 
তোলা হয়, তার শতকরা 45 ভাগই ‘পেট্রোল’ উৎপাদনে ব্যাঁয়ত 
হয়। সভ্যতার 1বকাশের সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানার প্রসার ঘটছে | 
যোগাযোগ ব্যবস্হার প্রসার ঘটায় মোটর গাঁড় ও বিমান চলাচল 
বেড়েছে | কলকারখানায় শান্ত জোগাতে এবং মোটরগাড়ি ও বিমান 
চালাতে Genta হিসাবে পেট্রোলের চাঁহদাও দ্রুত বেড়ে 
চলেছে । 

SEU পেট্রোলিয়ম থেকে আংাঁশক পাতন LARIM পেট্রোল উৎপাদন 
করার সময় উচ্চ স্ফুটনাংকের কতকগুলি ভার জবালান তেল 
(হাইড্রোকার্বন ) প্রচুর পাঁরমাণে ales za! সেগ্দাীলকে কি 
ভাবে কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করতে করতে 
বিজ্ঞানীরা এমন একা সুন্দর উপায় উদ্ভাবন ক'রে ফেললেন, যার 
দ্বারা উচ্চ স্ফুটনাংকের ভার হাইড্রোকার্বন SALTE ভেঙে 
নিন্ন স্ফুটনাংকের হাল্কা হাইড্রোকার্বন অণ্যতে পাঁরণত করা 
যায়। এই পদ্ধাতর নাম ক্র্যাকং (cracking) বা. ভাঙন 
2M | এই প্রক্রিয়া উদ্ভাঁবত হওয়ার ফলে ভার হাইড্রোকার্বন 
বিশিষ্ট তেল থেকে আরও কিছুটা ‘পেট্রোল’ পাওয়া যায়, কারণ 
‘পেট্রোল’ হলো নিম্ন স্ফুটনাংক বিশিষ্ট হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ | 

{বাভিন্ন পদ্ধাততে পেট্রোলিয়মের ‘aise’ করা যায়। ভার 
হাইড্রোকার্বন অণুতে উচ্চ তাপ ও চাপ প্রয়োগ করলে হাইড্রো- 
কার্বন অণুর অন্তর্গত কার্বন পরমাণ্দগ্দলির বণ্ড বা যোজক 
ভেঙে যায় । তার ফলেই উৎপন্ন হয় হাল্কা হাইড্রোকার্বন A, I 
এই পদ্ধাঁতর নাম ‘থামলি anfas” (Thermal cracking )1 
থামল anfas পদ্ধাত আবিষ্কৃত হয় 1912 শ্রীষ্টাব্দে। আজও এ 


পদ্ধাঁত চাল আছে | ; 
আর এক ABI MB rio আঁবচ্কৃত AAA! তার নাম 


ক্যাটালিটিক anfas ( Catalytic cracking )। ক্যাটালিস্ট 
(Catalyst) কথাটি থেকে “tat? শব্দটির : উৎপাঁত্ত 


হয়েছে। ক্যাটালিপ্ট মানে অনুঘটক যে পদার্থ নিজে কোন 
রাসায়ানক faisaia অংশ গ্রহণ না ক'রে সেই রাসায়ানক বাক্রুয়াকে 
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দ্রুততর অথবা মন্থরতর করতে সাহায্য করে, সেই পদার্থাটকে বলা 
হয় অনুঘটক বা ক্যাটালস্ট। ব্যবহৃত অনুঘটকের ভর ও 
রাসায়ানক গঠন, Tata আগে যা ছিল-_বাক্রয়ার শেষেও তাই 
«TE I 

1সালকা-আযাল,মিনার AA চূর্ণকে MMOS ব্যবহার ক'রে 
তার সঙ্গে পেক্রোলিয়ম বাষ্প মাঁশয়ে Taser পাঠানো হয়। 
Tae মানে Tae কক্ষ । সেখানে উচ্চ উষ্ণতায় রাসায়ানক 
বিক্রিয়া ঘটে । তার ফলে ভার হাইড্রোকার্বন SALI ভেঙে 
গিয়ে হাল্কা হাইড্রোকার্বন ncs পাঁরণত হয়। এরই নাম 
'ক্যাটালাটিক enter’ এই ia প্রাপ্রয়ায় থামলি ক্র্যাকং 
অপেক্ষা পেট্রোল বোঁশ পাঁরমাণে পাওয়া যায়। তাছাড়া ব্যবহৃত 
অনুঘটকটিকে বারবার ব্যবহার করা যায়। প্রাতবার ক্র্যাকং-এর 
সময় নতুন ক'রে অণ্ঘটক যোগ করতে হয় না। 


॥ ছয় ॥ 


মোটর গাঁড়র ইঞ্জিন ÎS ভাবে চলে ? 

এক কথায় এর উত্তর দতে গেলে বলতে হয়, ইাঁঞ্জনের মধ্যে 
উদ্বায়ী তেল ও বায়ুর মিশ্রণের বিস্ফোরণ ঘটার ফলে যে শান্ত 
উৎপন্ন হয়, তারই সাহায্যে ইঞ্জিন চলে । আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা 
করা যায় ব্যাপারটা ৷ 

মোটর গাঁড়র ইাঁঞ্জনে একাঁট FA আছে। সেখানে উদ্বায়ী 
তেল হ'তে উদ্ভূত গ্যাস এবং বায়ন মিশ্রিত হয়। একাঁট 'পস্টন 
নেমে এসে এ গ্যাস-মিশ্রণে চাপ দেয়। ফলে গ্যাস-মিশ্রণ সংকুচিত 
হয়। গ্যাসমশ্রণ সংকোচনের শেষ সামায় যেইমান্র ena, 
তখনই ব্যাটারির সাহায্যে একটি vive স্ফুলঙ্গ সৃষ্ট করা হয়। 
vive স্ফীলঙ্গের প্রভাবে গ্যাস মিশ্রণাট জলে ওঠে এবং তার ফলে 
দহনজাত গ্যাসের চাপে পিস্টনাঁট ওপর দিকে উঠে যায়। আবার 
à Fine গ্যাস ও বায়ুর মিশ্রণ সাঁঞ্চত হয়। পিস্টন নেমে 
আসে এবং আগেকার প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে । 

ইঞ্জিনের মধ্যে এই E A পরপর ছন্দোবদ্ধভাবে ঘটতে থাকে | 
ফলে ইঞ্জিনের মধ্যেকার িস্টনাঁটও ছন্দোবদ্ধভাবে একবার ওপরে 
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ওঠে, তারপর আবার নীচে নেমে আসে । আর তাতেই ইঞ্জিনাঁট 
স্বচ্ছন্দ গাঁততে চলতে থাকে | 

হঞ্জনের এই ছন্দোবদ্ধ ওঠা-নামায় অনেক সময় বাদ সাধে STAA 
ব্যবহৃত তেল। এমন অনেক উদ্বায়ী জবালান তেল আছে, যা 
ইঞ্জিনের FÒ, II বায়ুর সঙ্গে মিশে পুরোপ্নার সংকুচিত হওয়ার 
আগেই ইাঁঞ্জনের ভেতরকার উত্তাপে আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে 1 
- তাঁড়ং স্ফুলঙ্গ সৃষ্ট করার আগেই এই জঙলন ঘটে । তার ফলে 
দৃপস্টনাঁট নচের দিকের শেষ সীমায় পে'ঁছুবার সুযোগ পায় A L. 
তার আগেই গ্যাস মিশ্রণে বিস্ফোরণ ঘটে গয়ে দহনজাত গ্যাসের 
চাপে *পস্টন হঠাৎ ওপর দিকে উঠে যায় | এতে 'পস্টনের ছন্দোবদ্ধ 
গাঁততে বাধা পড়ে ও অনেক শান্তর অপচয় SA | এ ছাড়া এর জন্যে 
ইঞ্জিনের মধ্যে ঝনঝন্‌শব্দ হয় ।__মনে হয়, ইঞ্জিনের দহন-কুঠবীরর 
দেয়ালে ai হাতুঁড়র ঘা ASA 'বিস্ফোরণজানত এই রকম 
শব্দ সৃষ্ট হওয়াকে ‘নাকং’ বলা হয়। ‘ATHY এর জন্যে ইঞ্জিনের 
সঞ্চালন ক্ষমতা অনেক ক'মে যায় । তাই যে জবালানর নাঁকং ধর্ম 
বোশ, সে জবালানি মোটর SIGA ইঞ্জনে ব্যবহার করা উাঁচত নয় ৷ 
শবজ্ঞানীরা পরীক্ষার ফলে জেনেছেন যে, পেট্রোলের মধ্যেকার 
হাইড্রোকার্বনের আণাঁবক সংগঠনের সঙ্গে নীকং-এর কিছ সম্পর্ক 
আছে | যে সব হাইড্রোকার্বন অণু দীর্ঘশৃঙ্খলযুন্ত গঠনের হয়, 
তাদের নাঁকং ধর্ম বোঁশ হয়। অপরপক্ষে যে সব হাইড্রোকার্বন 
aeg শাখাঁয়ত (branches) KAE গঠনের হয়, তাদের নাকং 
ধর্ম অপেক্ষাকৃত কম হয়।এই gli জানার পর Pen দীর্ঘ 
শৃঙ্খলয্যন্ত হাইড্রোকার্বন TALIA যতদুর সম্ভব শাখায় 
শৃঙ্খলযযন্ত হাইড্রোকার্বন ALS পাঁরণত ক'রে ates প্রতিরোধে 
সক্ষম হয়েছেন | 

'আযাশ্টিনক Tats নাঁকং প্রীতরোধকারন হাইড্রোকার্বন তৌরর যে 
সমস্ত পদ্ধাত আছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো feats 
পদ্ধাত-_ 

0) পাঁলমৌরজেশন (ii) আ্যালকাইলেশন এবং (i) আইসো- 


“পাঁলমোরজেশন' প্রাক্কয়ায় দুই বা তার AM সমশ্রেণীভুন্ত দীর্ঘ 
শৃঙ্খলয্যন্ত হাইড্রোকার্বন অণু (iem. হাইড্রোজেনের সঙ্গে ) 
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পরস্পর রাসায়ীনকভাবে;-যুন্ত হ'য়ে আঁধকতর কার্বন abs 


(আাইস্ববিউটিলিন ) (হাইড্রোজেন )=( আইসোঅঙ্টেন)। 
Ta 


শাখায়িত শৃঙ্খলয্ব্ত হাইড্রোকার্বন অণৃতে পাঁরণত হয়। উদাহরণ 
হিসাবে বলা যায় যে, TS “আইসোবিউাঁটালন” wen পাঁলমোঁর- 
জেশন প্রক্রিয়ায় পরস্পর যুক্ত হ'য়ে একাঁট 'আইসো SÈY SIS 
পাঁরণত হয়। 'আইসো অক্টেন’ এর OMT SAS ক্ষমতা খুব ভাল ৷ 

'আযালকাইলেশন” প্রশ্লিয়ায় বিভন্ন শ্রেণীর mfè হাল্কা হাইড্রো- 
কার্বন অণু (হাইড্রোজেন সংযোগ ব্যাতরেকেই ) পরস্পর সংযুক্ত 
হয়ে আঁধক শাখা-প্রশাখা Te হাইড্রোকার্বন অণ্‌তে পাঁরণত হয় ৷ 
উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে__একাঁট Montan অণু 
এবং একাঁট “আইসোবিউাটালন' অণ্দ পরস্পর 'আ্যালকাইলেশন? 
SPA ASE হ'য়ে এক অণু ‘আইসো-অক্টেন’ উৎপন্ন করে। 
বীক্ষিয়াকারী ও বিক্িয়ালব্ধ পদার্থে সমান সমান সংখ্যক কার্বন 
ATT থাকে ।_আর আগেই বলা হয়েছে যে 'আইসো অক্টেন-এর 
আদর্শ 'আ্যাণ্টিনক' ধর্ম বর্তমান | 

c SO 


বিউটেন ) বউাটালন ) 
এবার 'আইসোমোরজেশন' প্রক্রিয়ার কথায় আসা যাক। এই 
প্রাক্রয়াট ব্যাখ্যা করার আগে জানা দরকার “আইসোমার+ 
কাকে বলে। 
একই আণাঁবক সংকেতযুন্ত একাধিক জৈব cata থাকতে পারে | 
এদের আণাঁবক সংকেত এক হ’লেও গঠন-সংকেত, অথাৎ অণুতে 
উপাপ্থত পরমাণ্,গ্রীলর বিন্যাস fees হয়। এর ফলে এদের 
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ধর্ম ও প্রকৃতিও 'বাভন্ন হয় যে সব যৌগের অণু সমান সংখ্যক 
শবাঁভন্ন পরমাণুর সমবায়ে গড়া, অথচ সেই পরমাণ্গ্ীলর সংস্থান 
fates, অথাৎ যোঁগগুনললের গঠন সংকেত fale, তাদেরই 
'আইসোমার” বলা হয় A 


IGA এবং আইসো-অক্টেন যৌগ WTS পরস্পরের “আইসোমার Ü 
কারণ উভয় যৌগেই সমান সংখ্যক কার্বন ও হাইড্রোজেন পরমাণু 
আছে। উভয় যোগকেই একই আণাবক সংকেত CH, (Cy 
মানে 8 টি কার্বন পরমাণ্দ এবং Ha, মানে 18 টি হাইড্রোজেন 
পরমাণ) দ্বারা সুচিত করা যায়, কিন্তু উভয় যৌগের গঠন সংকেত 
পযলোচনা করলে দেখা যায় যে এদের প্রত্যেকাঁটতে কার্বন ও 

পরমাণুর সংস্থান ON, অথাৎ উভয় যৌগের গঠন- 
সংকেত [atem । 


(Tès) (আইসো-অঙ্টেন ) 
SIGA wen দীর্ঘশৃঙ্খলয্ন্ত গঠনের যৌগ, কিন্তু আইসো-অক্টেন 
অণু শাখায়িত HCAS গঠনের | ফলে অক্টেন অপেক্ষা আইসো- 
অক্টেনের নাঁকং ধর্ম অনেক কম হয় । 'আইসোমেরিজেশন" প্রক্রিয়ায় 
তেলের দীর্ঘশৃঙ্খলযুক্ত হাইড্রোকার্বন যৌগগ্দীলকে শাখায়িত 
OATS গঠনের আইসোমারে পাঁরণত ক'রে নাঁকিং ধর্ম হাস 
নকিং প্রাতিরোধকারী ধর্ম“ 
শবজ্ঞানীরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে নকিং প্রাতরোধকারী ধর্ম 
সম্পন্ন আদর্শ তেল হলো “আইসো-অক্টেন ।  আইসো-অক্টেনের 
“অক্টেন মান’ ধরা. হয় 100, অপরপক্ষে নাঁকং  গ্রতিরোধকারী 
ধর্মের দিক থেকে িচার করলে 'হেপ্টেন” হলো নিকৃষ্টতম | তাই 
হেপ্টেনের ‘অক্টেন-মান’ ধরা হয় 9 ( শুন্য ) । একশো ভাগের কতো 
ভাগ আইসো-অস্টেনের সঙ্গে বাকি হেণ্টেন মেশালে তার নাঁকং 


go 


ধর্ম পরীক্ষিত তেলের অনুরূপ হয় তা নিধরিণ ক'রে সেই সংখ্যার 
সাহায্যে তেলের ‘অক্টেন-মান’ প্রকাশ করা হয় | 

নানারকম পরীক্ষা ক'রে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে, হাইড্রো- 
কার্বন যৌগের শাখা-প্রশাখার সংখ্যা যত বোঁশ হয়, তার স্ফুটনাংক 
তত কম হয় এবং ‘অক্টেন-মান’ তত বোঁশ হয় । অসম্পৃক্ত হাইড্রো- 
বোৌশ হয়। জ্বালানি তেলের অক্টেন-মান যত বোঁশ হয়, তার 
নাঁকং ধর্মও তত কম হয়। তেলের অক্টেন-মান বোঁশ হ’লে গাঁড়তে 
অল্প পাঁরমাণ তেল MO বোঁশ দূরত্ব আতিক্রম করা যায়৷ 
কাজেই মোটর গাঁড় ও বিমানের জন্যে উচ্চতর অক্টেন-মান যুক্ত 
WRIST তেল ব্যবহার করা লাভজনক | পেট্রোলের অক্টেন-মান যত 
AM হয়, জ্বালানি তেল হিসাবে তার মূল্যও তত বোঁশ হয়। 
আজকাল পেট্রোলের সঙ্গে পাঁরামত TAT ইথাইল লেড’ (সংক্ষেপে 
To. ই. ল) মাশয়ে তেলের অস্টেন-মান বাড়ানো হয় | 

[জেল হীঞ্জনের জবালানির শ্রেষ্ঠত্ব Tess অক্টেন-মান tral 
নিধিত হয় না। ডিজেল ইঞ্জিনে ব্যবহৃত হয় এডজেল-তেল? । 
ডিজেল-তেল যতো সহজদাহ্য হয় ততই ভাল । পরীক্ষার ফলে 
জানা গেছে যে, জবালানি তেলের অক্টেন-মান খুব কম হ’লে তেল 
সহজদাহ্য হয় । অতএব জেল তেলের অক্টেন-মান খুব কম 
হওয়া দরকার | তবেই তা আদর্শ ডিজেল তেল 1হসাবে পাঁরগাঁণত 
হবে। ডিজেল তেল কতোটা সহজদাহ্য অথাৎ ?ডজেল ইঞ্জনের 
জ্বালান হিসাবে কতোটা ভাল, তা নিরূপণ করতে হ’লে ডিজেল 
তেলের “সটেন-মান” জানা দরকার | 

“সটেন' বা “হেক্সা-ডিকেন' হলো একটা হাইড্রোকার্বন, যার একটা, 
NW আছে 16 16 কার্বন ও 34 টি হাইড্রোজেন পরমাণু অথাৎ 
এক অথ 1সটেন-এর আণাঁবক সংকেত হলো C.H. 

পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, বিশ্বদ্ধ সিটেন-এর 1সটেন-মান 
100 এবং [বিশুদ্ধ আলফা-মথাইল-ন্যাপথ্যালিন'-এরসিটেন মান 0 
€শন্য)। বিশুদ্ধ aa সঙ্গে fa “আলফা-মিথাইল- 
ন্যাপথ্যালন” বাভন্ন পারমাণে 'মাঁশিয়ে fates সটেন-মান যুক্ত 


ডিজেল তেল প্রস্তুত করা হয় এবং fates রকম foumi ই্জনে 
তা ব্যবহার করা হয়। 
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‘পেট্রোলয়ম’ শব্দাটর অর্থ ‘পাথুরে তেল’ (ল্যাটিন Petra মানে 
পাথর এবং Oleum মানে তেল )। মাঁটর তলার খাঁন থেকে এই 
তেল সংগৃহীত হয় বলে একে খাঁনজ তেল’ও বলা হয় | 
খনিজ তেল থেকে আমরা অগাঁণত মূল্যবান জানস AR । 
পোট্রোলিয়মজাত পদার্থগলকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে 
পাঁর। প্রথমত, su পেক্রোলয়মকে Unite পাঁতত ক'রে 
পাওয়া যায় পেট্রোল, কেরোঁসন, জেল তেল, প্যারাঁফন, 
আ্যাসফাল্ট ইত্যাদ। দ্বিতীয়ত, পেক্রোলয়মজাত কোন কোন 
পদার্থ থেকে রসায়নাগারে সংশ্লেষণ করে অগাঁণত রাসায়ীনক 
দ্রব্য যথা, প্রোপালন থেকে আযাসটোন, আাঁসটোন থেকে 
মোসটাইল অক্সাইড, ইাঁথালন থেকে পাঁল-ইার্থীলন বা পালাথন 
ইত্যাঁদ পাওয়া AJI 1 
FLU পেট্রোলিয়ম এবং প্রাকাতিক গ্যাস থেকে অসংখ্য জৈব ও কিছ 
অজৈব রাসায়ানক দ্রব্য পাওয়া যায়। এই সব রাসায়ানক 'দ্রব্যের 
সাধারণ 'নাম পেট্রোকৌমক্যাল' ৷ পোক্রোলয়ম শোধন করার সময় 
পাওয়া উপজাত পদার্থগুল, বিশেষত অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন- 
গাল হ'তে সংশ্লেষণ করা আযালকোহল,িটোন, ইথার, রঙ, ওষুধ, 
প্লাস্টিক, কীন্রম রবার, কৃত্রিম তন্তু: ও নানারকম EIS “পেট্রো- 
কোঁমক্যাল” গোষ্ঠীর অন্যতম | পেট্রোলিয়মজাত এই সব রাসায়নিক 
দ্রব্য আমরা আমাদের দৈনান্দন জীবনে নানাভাবে ব্যবহার ক'রে 
থাক l å ৪ € 
এবার পেট্রোলিয়ম জাত পদার্থগুনলর সংক্ষপ্ত পরিচয় দেওয়া IO | 
প্রাকৃতিক গ্যাস £ 3 
wee প্রাকৃতিক দাহ্য গ্যাস ও তরল পোট্রোলিয়ম প্রায়ই একসঙ্গে 
থাকে৷ কাজেই পেট্টোলয়মের কথা বলতে গেলে প্রাকৃতিক গ্যাসের 
কথা আপনা থেকেই এসে পড়ে | 
প্রাকবীতক গ্যাস কোন একক গ্যাস নয়, ভূগভস্থ বিভন্ন দাহ্য 
গ্যাসের সংমিশ্রণ এটা ৷ emptor গ্যাসের প্রধান উপাদান হলো 
সরলতম হাইড্রোকার্বন ‘মিথেন’ ৷ প্রধানত, মিথেনের দৃহনেই 
PTO গ্যাস থেকে তাপ ও আলোক পাওয়া TT | দহনে উদ্ভুত 
©. A. F.— 9 
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তাপ শান্তির বিচারে জালা হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের উপযোগিতা 
যথেষ্ট ৷ প্রীত TRG প্রাকাতক গ্যাস জ্বালিয়ে 1000 বৃটিশ 
থামলি এককেরও AM তাপশীল্ত পাওয়া যায়। আবার এই 
প্রাককীতক গ্যাস থেকে মোটর গাড়িতে ব্যবহারের উপযোগণ এক 
রকম জবালাঁন ( মোটর 1স্পাঁরট ) তেল উৎপাদন করা TA | 
পেট্রোলিয়ম গ্যাস £ 

SNS থেকে CO উত্তোলনের সময় তরল পেট্রোলিয়মের 
সঙ্গে কিছ; পরিমাণ পেক্রোলিয়ম গ্যাসও নির্গত হয়। ইথেন, 
প্রোপেন, বিউটেন ও আরও কয়েকাঁট উদ্বায়ী হাইড্রোকার্বন এই 
গ্যাসের উপাদান | চাপ ও শৈত্যের প্রভাবে এই গ্যাসের খাঁনকটাকে 
তরল অবস্থায় আনা যায়। তরল প্রোপেন ও TIOGA ATA- 
TTR ভরে বাজারে fates জন্যে পাঠান হয়। *সলিণ্ডারের 
চাঁব খুললেই এগুলি গ্যাসীয় অবস্হায় বোরয়ে আসে বলে এদের 
সহজেই গৃহস্থাঁলর কাজে জবালাঁন 'হসাবে ব্যবহার করা যায়। 
পেক্রোলয়ম গ্যাস স্বল্প পাঁরমাণ বায়নর সঙ্গে জবালালে GAT 
(lamp black) উৎপন্ন হয়। এ দিয়ে ছাপাখানার কাল, জুতার 
কালি SIM Cols হয়। 

পেট্রোলিরম Seta 3 


পেক্রোলয়মের উদ্বায়ী অংশকে সাধারণভাবে 'ন্যাপথা” নামে আঁভাঁহত 


করা হয়। ন্যাপথাকে আধাঁশক পাতন করলে Tater স্ফুটনাংক 
বাঁশস্ট তিনটি অংশ পাওয়া যায় । প্রথম অংশের নাম “পেক্রোলিয়ম- 
ইথার” "দ্বিতীয় অংশের নাম “বেনজাইন” এবং তৃতীয় অংশের নাম 
“পেট্রোল? | 

পেন্রোলিয়ম ইথারের প্রধান উপাদান Toate সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন 
COT, হেক্সেন ও হেপ্টেন। পেক্রোলয়ম ইথার স্নেহ জাতীয় 
পদার্থের দ্রাবক হিসাবে এবং রঙ, বার্ণশ ও এনামেল শিজ্পে 
ব্যবহৃত Bl Pale ড্রাই-ওয়াশ (dry wash) করতেও 
পেট্রোলিয়ম ইথার ব্যবহৃত হয় | 

বেনজাইন £ 

বেনজাইনের উৎস হলো 'ন্যাপথা’। দ্রাবক হিসাবে এবং গরম 
জামা কাপড় ড্রাই-ওয়াশ করতে “বেনজাইন; ব্যবহৃত হয় । 
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পেট্রোল বা গ্যাসোলিন ঃ 

SERE পেট্রোলিয়মকে আধাঁশক পাতন ক'রে যে পেট্রোল পাওয়া যায়, 
তা WT ALE | তাই একে TALE করবার জন্যে সালাফউাঁরক 
SAIS মিশিয়ে সজোরে বাঁকিয়ে রেখে দেওয়া হয়। তার ফলে 
আযাঁসড ব্লমে থাতিয়ে পড়ে SAA থেকে ময়লা আাঁসড ও 
গাদ বের ক'রে নিয়ে পরপর কয়েকবার জল দিয়ে ধুয়ে তেল থেকে 
আ্যাসড বের ক'রে দেওয়া হয়। এইভাবে WaT এবং 
আযাসডমুক্ত করার পর পেট্রোলকে মোটর গাঁড় ও বিমানের 
জরালান রূপে ব্যবহার করা হয়৷ পেট্রোলও একাঁট উৎকৃচ্ট দ্রাবক। 
জামা কাপড় ড্রাইওয়াশ করতেও পেট্রোল ব্যবহৃত হয় | 
কেরোসিন ঃ 

FLU পেট্রোলয়মের আংশিক পাতনের ফলে পাওয়া যায় কেরোসন। 
কেরোসন হাল্কা ও Gaal তরল পদার্থ । পেট্রোলের মতো 
কেরোসিনকেও সালফিউাঁরক আাঁসডের সাহায্যে শোধন করা হয় | 
এতে ক'রে আলকাতরা জাতীয় পদার্থ, অসম্পৃন্ত TACIT A, a 
ও সালফারঘাঁটত আঁবশ্দাদ্ধগুলি দূর হয় । তার ফলে কেরোঁসন 
তেলের রঙ ও গন্ধেরও BATS হয়। বোশ পাঁরমাণে সালফার 
ঘাঁটত যোগের উপাঁস্থীতর ফলে তেলে RAY হয়। এমন 
কেরোসিন তেল লণ্ঠনে ব্যবহার করলে লণ্ঠনের পাতলা ধাতব পান্র 
তাড়াতাঁড় ফুটো VA যায়। PIAA পলতে তাড়াতাঁড় পড়ে 
যায় ও খুব বেশি ধোঁয়া হয় । এর ফলে লণ্ঠন থেকে কম আলো 
পাওয়া যায়। এই রকম কেরোসিন: তেল তরল সালফার ডাই- 
অক্সাইড দিয়ে ধুয়ে শোধন ক'রে নিলে সালফার ঘটিত পদার্থ ও 
সেই সঙ্গে আরোমেটিক হাইড্রোকার্বন জাতীয় পদার্থ দুর হয় ॥ 
কেরোসিন তেল আলো উৎপাদনে, জ্বালানি হিসাবে এবং ভি. ডি, 
টি., পাইরিথ্রম প্রভাতি কয়েকটি কাঁটনাশক পদার্থের দ্রাবকরুপে 
ব্যবহৃত zx পেট্রোলের সঙ্গে মিশিয়ে গ্যাস-টারবাইন এবং 
জেট হাঁঞ্জনের বালান হিসাবেও কেরোসিন তেল ব্যবহৃত হয় I 
ডিজেল তেল 8 

HU পেট্রোলিয়মে শতকরা 20 ভাগ ডিজেল তেল থাকে এবং ERU 
পেট্রোলয়মের আংশিক পাতনের ফলে ডিজেল তেল পাওয়া যায় | 


38 


এই তেল কেরোসিন তেলের চেয়ে ভার, কিন্তু RR তেলের 
চেয়ে হাল্কা । অনেক ala, বাস, রেল হীঞ্জন_ডজেল তেলে 
BAN Tec হীঞ্জনের জ্বালান হসাবে ডিজেল তেল ব্যবহৃত 
হয়। সাধারণ ডিজেল হইঞ্জনের জন্যে 40 থেকে 60 1সটেন-মান 
"LS ডিজেল তেল ব্যবহার করা উচিত | 


লুত্রিকেটিং তেল £ 

FW পেট্রোলিয়মের আংশিক পাতনের ফলে পাওয়া যায় 'লযীরকেটিং 
Cor | AL TAT তেলের সবচেয়ে বড় গুণ হলো সান্দ্রতা 
(viscosity )। তেলের উপাদানে যে সব হাইড্রোকার্বন আছে, 
তাদের অণ্দর গঠনের ওপর তেলের সান্দ্রতা TABA করে । অণুতে 
কার্বনের শৃঙ্খল যত বড় হয়, তেলের স্ফুটনাংক তত বাড়ে, 
সান্দ্রতাও তত বোশ হয় । এই ‘সান্দ্ৰতা’ ধর্মের ওপর Tele ক'রে 
AAA তেলকে আবার হালকা, মাঝারি ও ভাঁর_এই তন 
ভাগে বিভন্ত করা হয়। fates রকম যন্বের প্রয়োজন SAR] 
শবাভন্ন গ্রেডের TRÆK তেল, Jane fent করার কাজে 
ব্যবহৃত হয় | ঘড়ির FIRST, স্টীম হীঞ্জন, জাহাজের ইঞ্জিন 
প্রভাত সকল aad 'পাচ্ছিলকারক তেল বা লদীব্রকোঁটং তেল 
ব্যবহার করতে হয়। তা না করলে যন্বের ঘ্যণজানত ক্ষয় রোধ 
করা যায় না। 


ভেসেলিন ঃ 

‘ভেসেলিন’ নরম জোলর মতো পদার্থ | এর গলনাংক 38°C থেকে 
60°C এর মধ্যে হ'য়ে থাকে lò নানা রকম মলম ও প্রসাধন সামগ্রণ 
তোর করতে ভেসোলন ব্যবহৃত হয় | 

তরল ও কঠিন প্যারাফিন £ 

. স্বচ্ছ ও বর্ণহীন তরল প্যারাঁফন ‘জোলাপ’ PONN 
তা ছাড়া নানা রকম প্রসাধন দ্রব্য প্রস্তুতিতেও তরল প্যারাফিন 
ব্যবহৃত হয়। 

কঠিন প্যারাফিনের সঙ্গে সাধারণত অনেকটা তরল দীন 
থেকে যায় বলে তা বেশ নরম হয়। নরম হয় বলে তা দিয়ে 
সশ্বোমবাতি তোঁর করা সম্ভব হয় না॥ সেইজন্য কঠিন প্যারাঁফনকে 
প্রথমে খুব ঠাণ্ডা ক'রে নিয়ে ধীরে ধীরে গরম করা হয়। তখন 


“8é 


. তার থেকে তরল প্যারাঁফন ঝরে পড়ে । এইভাবে কাঠন থেকে 
তরল প্যারাঁফন পৃথক করার পদ্ধাঁতর নাম “সোয়োঁটং IET d 
“সোয়েটিং প্রাক্কয়ায় পাওয়া কঠিন প্যারাঁফন বাদামী রঙের SU l 
একে গাঁলয়ে অঙ্গারচুর্ণের মধ্যে ফেললে অঙ্গারচূর্ণ রঙ শুষে নেয় | 
তারপর ae me কঠিন প্যারাঁফনকে উত্তপ্ত অবস্থায় ছে'কে লে 
সাদা রঙের কাঁঠন প্যারাঁফন পাওয়া যায়। এ দিয়ে মোমবাতি, 
ওয়াটারপ্র্ফ, কাগজ, জুতার পাঁলশ ইত্যাদি তোর হয় | 
আ্যাসফাণ্ট £ 

আধাঁশক পাতন প্রাক্য়ায় ব্লুড পেট্রোলিয়মের সব উদ্বায়ী অংশ 
পৃথক ক'রে নেবার পর পাতন পান্রে কালো রঙের যে আঠালো 
পদার্থ পড়ে থাকে, তারই নাম “আ্যাসফাল্ট” | এ man রাস্তা তোর 
হয়, ফুটো বা ফাটা ছাদ মেরামাতর কাজেও এ জানসাঁট ব্যবহৃত 
Eq! ^ 

পেট্রোলিয়ম কোক £ 

BG পেক্রোলিয়মের FI ও TOLA পাতন (ALA অন 
পাস্থাততে উচ্চতাপে পাতন ) প্রাক্রিয়ার সময় পাতন পাত্রে উপজাত 
পদার্থরূপে পড়ে থাকে ‘পেট্রোলিয়াম কোক’ । এই পদার্থাট 
প্রধানত জ্বালাঁন হিসাবে ব্যবহৃত হলেও অন্যান্য কাজেও লাগে! 
অনেক ধাতু শোধন করতে, ক্যালসিয়াম FIAT উৎপাদন করতে 
এবং উচ্চতাপ সহনশীল পদার্থ প্রস্তুত করতে পেট্টোলয়ম-কোক- 
এর প্রয়োজন হয় । 

সংশ্লোঁষত জৈব যৌগের কাঁচা মালের এক অফুরন্ত ভা'ডার হলো 
পেক্্রোলিয়ম। শতকরা 90ট জৈব যৌগই আজকাল পেক্রোলিয়ম 
থেকে সংশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু তা wore পাথবীর বা 
দেশে AIS বছর যে পাঁরমাণ SEE তেল উৎপাদন করা হয় তার মধ্যে 
মাত্র 8 ভাগ পেট্রোকোঁমক্যাল শিল্প ব্যবহৃত হয়। বাঁকটা ব্যাঁয়ত 
-হয়শন্তি রূপে । 1 

. মিথেন, eam, ' প্রোপেন, ena, হাথালন, প্রোপালিন, 
fase, বোধন, জাইলন ইত্যাদি সরল হাইড্রোকার্বনগণীল 
থেকেই সংশ্লেষণ প্রাক্ষিয়ায় হাজার হাজার পেট্রোকোঁমক্যাল প্রস্তুত 
করা হয়। e 


৪৬ 


পেট্রোলিয়মকে শোধন ক'রে পাওয়া যায় ‘প্রোপালন’। 1918 
খ্রীষ্টাব্দে ‘কালেটন Eie নামে এক. আমোরকান বিজ্ঞানী 
প্রোপালন থেকে 'আইসো প্রোপাইল আযালকোহল” প্রস্তুত করেন। 
আইসো প্রোপাইল ্যালকোহলই প্রথম পেট্রোকেমিক্যাল__যা 
সংস্লেষিত হলো | 

এরপর আমোরকার E. I. du pont de Nemours & Co. 
পেট্টোলিয়ম থেকে প্রস্তুত করলেন টেট্রাইথাইল লেড' (TEL) i 
তারপর পেত্রোলিয়ম থেকে একে একে সংশ্লোষত হলো মেথানল, 
আযাসিট্যালাডহাইড ও ফরম্যালাডহাইড। বোঁঞ্জন থেকে ROSAS 
হলো স্টাইরিন, প্রোঁপালন থেকে আযাফ্িলোনাইভ্রাইল, স্টাইারন 
থেকে পাঁলাস্টারন, ক্লোরোবোঞ্জন থেকে ডি. fe. fè. আ্যানীলন 
থেকে আযাজো রঙ ; ডাই মিথাইল টেট্রাথ্যালেটের এবংহীাঁলন গ্রাইকল 
থেকে সংশ্লোঁষত হলো পালিয়েস্টার তন্তু ants অজস্র পেট্রো- 
কেমিক্যাল আজ aS সংশ্লোষত হয়েছে । ভাঁবষ্যতে আরও 
কতো যে সংশ্লোঁষত হবে তার SAT নেই। 

রাসায়ানক সংশ্লেষণ পদ্ধাঁতর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক | বিষয়টা 
তাহলে আরও পাঁরচ্কার হবে। 

পেট্রোলিয়ম থেকে পাওয়া বায় 'প্রোর্পিলন।” epis অন; ঘটকের 
উপাস্হাততে প্রোপালনের সঙ্গে জলের [afar ঘটালে তোর হয় 
'প্রোপান-2-অল? যৌগ । এই যৌগাঁটকে আবার ধাতব অনুঘটকের 
উপাদ্হাতিতে হাইড্রোজেনম্ত্ত করলে পাওয়া যায় AS | 


প্রোঁপালন+ জল: 


> প্রোপান-2-অল 
È 
ধাতব 


প্রোপান-2অল-- =আ্যাসটোন+- হাইড্রোজেন 


'আযাসিটোন' কিচ্টোন গোঠীর জৈব যোগ । এটি একটি উৎকৃষ্ট 
দ্রাবক। আ্যাঁসটোন থেকে আবার নানা রকম রাসায়ানিক প্রাস্কিয়ায় 


মোসটাইল অক্সাইড ও মিথাইল আইসোবিউটাইল িটোন।__এই 
যৌগগ্দীল নানারকম পেইণ্ট ও ওষুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়__একাঁট 


ga: 


মান্র পেট্রোলিয়মজাত যৌগ 'প্রোঁপালন” থেকে কতো রকমের 
সংশ্লোষত যৌগ যে তোর হয়, তা ভাবতেও অবাক লাগে 1 

_যে প্রসাধন সামগ্রী সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যেঘরে বসে আমরা ব্যবহার 
করছি, যে সব প্লাস্টিক সামগ্রী দৈনন্দিন জীবনে আমাদের 
অপাঁরহার্ রোগ উপশমের জন্যে যে সব ওষুধ আমরা খাচ্ছি, 
নাইলন-ডেক্লান ইত্যাদি যে সব কৃত্রিম তন্তুর পোশাক পাঁরচ্ছদ- 
পরিধান করা, যে ডি. ডি. TU. কাঁটনাশের জন্যে ঘরে ছড়াচ্ছি, 
অবাঞ্চিত কাঁটপতঙ্গ ও আগাছা নিল করার জন্যে যে সব কণট- 
পতঙ্গ নাশক ও আগাছা নাশক ওষুধ শস্য ক্ষেত্রে “স্প্রে করছি, যে 
ডিটারজেণ্ট পাউডারের সাহায্যে আমরা Pate পাঁরচ্কার করাছ, 
ঘরের দেয়ালে ও দরজা-জানালায় যে সব রঙ লাগাচ্ছি, রাত্রে যে 
কেরোসিন তেল গ্রামের ঘরে ঘরে বাঁত জ্বালাচ্ছে, লোডশোঁডং-এর 
সময় যে মোমবাতি আঁধারে আলো জোগাচ্ছে, যে পেট্রোল ইঞ্জিনে 
ব্যবহার ক'রে বাস চলছে, মোটর গাঁড় চলছে, বিমান: উড়ছে 
আকাশে-_এ সবই যে পাওয়া যায় একি মাত্র সম্পদ “পেক্রোলিয়ম” 
থেকে__এ কথা ভাবতেও যেন অবাক লাগে! 

উপযোগিতার দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে “পেট্রোলিয়ম” 
সোনার মতোই দামন_ হয়তো বা তার চেয়েও বোশ দামী । তাই 


তো পেট্রোলিয়মকে বলা হয় ‘তরল সোনা । 
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এই FR রচনায় যে সব পুস্তকের সাহায্য িয়োছ-প্রন্ছকার 
সহ তাদের নাম নিচে কৃতজ্ঞতা সহ উল্লেখ করলাম ৷ 

1. The Book of Popular Science—Volume-4 

2. Petroleum—H. P. H. Oliver 

3. “The Wonderful World of Petrochemicals— 
Sukumar Maiti—Science Reporter—December, 1974 

4. পেক্রোলয়ম__মৃত্যু্জয়প্রসাদ গুহ 
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